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মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
    আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যাঃ ০৪টি। 
প্রতিবেদনাধীন বৎসরঃ
২০১৫-২০১৬
                         প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখঃ  ১০-০৭-২০১৬
(১) প্রশাসনিক   
১. ১
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)
	সংস্থার স্তর
	অনুমোদিত পদ
	পূরণকৃত
পদ
	শূন্য
পদ
	বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত
(রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
	মন্তব্য*

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬

	তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	১২০
	৭৭
	৪৩
	৩৬
	

	অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	৭৫৬
	২০৩
	৫৫৩
	৭৫৬
	-

	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
	১০১
	৮৫
	১৬
	৫০
	

	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	৭৬
	৫৯
	১৭
	
	-

	কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) 
	৫৫
	২৬
	২৯
	২৬
	-

	মোট
	১১০৮
	৪৫০
	৬৫৮
	৮৬৮
	


* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।
১.২
শূন্য পদের বিন্যাস 
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
	অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ
	জেলা কর্মকর্তার পদ
	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ
	২য় শ্রেণির পদ
	৩য় শ্রেণির পদ
	৪র্থ শ্রেণির পদ
	মোট

	
	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	-

	-
	০৪

	২৬
	০৪

	০৯
	৪৩

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	
	৬২
	৩১১
	০৪
	১৫৪
	২২
	৫৫৩

	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
	
	
	০৭
	১
	৪
	৪
	১৬

	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	
	
	০৮
	০১
	০৭
	১
	১৭

	কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) 
	
	
	১৮
	-
	১০
	১
	২৯

	মোট
	
	৬২
	৩৪৮
	৩২
	১৭৯
	৩৭
	৬৫৮


১.৩
অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে 
তার তালিকা: শূন্য নেই। 
১.৪       শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা : 
১.৫       অন্যান্য পদের তথ্য 

	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা
	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে  স্থানান্তরের  জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা

	
	১
	২

	তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	-
	-

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	-
	-

	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
	-
	-

	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	-
	-

	কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) 
	-
	-


* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন  নাই।
১.৬
নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
	প্রতিবেদনাধীন  বৎসরে পদোন্নতি
	নতুন নিয়োগ প্রদান
	মন্তব্য

	
	কর্মকর্তা
	কর্মচারী
	মোট
	কর্মকর্তা
	কর্মচারী
	মোট
	

	
	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭

	তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	
	
	
	
	     ১১
	১১
	

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
	০৫
	-
	০৫
	৩৪
	০৩
	৩৭
	

	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	
	-
	-
	০০
	০৫
	০৫
	

	কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) 
	
	
	
	০৪
	
	০৪
	০২টি পদ প্রেষনে এবং ০৩টি পদ পাবলিক সার্ভিস কর্তৃক নিয়োগকৃত

	সর্বমোট
	০৫
	-
	০৫
	৩৮
	১৯
	৫৭
	


১.৭
ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)
	ভ্রমণ/পরিদর্শন
(মোট দিনের সংখ্যা)*
	মন্ত্রী/উপদেষ্টা
	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট
	সচিব
	মন্তব্য

	১
	২
	৩
	৪
	৫

	উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন
	-
	৬৫ দিন
	৫০ দিন
	-

	পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ
	-
	-
	-
	-

	মোট
	
	
	
	


* কতদিন দেশে ভ্রমণ করেছেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কতবার ভ্রমণ করেছেন, তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।
১.৮
ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)
	ভ্রমণ/পরিদর্শন
 (মোট দিনের সংখ্যা) *
	মন্ত্রী/উপদেষ্টা
	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/
স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট
	সচিব
	মন্তব্য

	১
	২
	৩
	৪
	৫

	
	
	১৭ দিন
	২০ দিন
	

	
	
	
	
	


* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কতবার ভ্রমণ করেছেন, তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।
১.৯   
উপর্যুক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যাঃ ০৮টি।
(২) অডিট আপত্তি (কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয়/ অর্থ-বিভাগ পূরণ করবে) 
২.১  অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)
(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)
	ক্রমিক
	মন্ত্রণালয়/
বিভাগসমূহের 
নাম
	অডিট আপত্তি
	ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা
	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি
	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি

	
	
	সংখ্যা
	টাকার পরিমাণ
(কোটি টাকায়)
	
	সংখ্যা
	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
	সংখ্যা
	টাকার পরিমাণ
(কোটি টাকায়)

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯

	১
	তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	১৪
	১০.৯৮
	১৪
	-
	-
	১৪
	১০.৯৮


	২
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	৩
	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল(বিসিসি)
	৭১
	৩৬.৬৫
	৪৬
	-
	-
	৭১
	৩৬.৬৫

	৪
	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	৬০
	১৫.৮২
	৩৫টি
	১৪টি
	
	৪৬টি
	

	৫
	কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	সর্বমোট
	
	১৪৫
	৬৩.৪৫
	৯৫
	১৪
	-
	১৩১
	৪৭.৬৩


২.২ 
অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকা : এ ধরণের অডিট আপত্তি নেই। 
(৩)
শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা) 
	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১২-১৩)মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত  মামলার সংখ্যা
	অনিষ্পন্ন  বিভাগীয় মামলার সংখ্যা

	
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত
	অব্যাহতি 
	অন্যান্য দণ্ড
	মোট
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬

	০২
	-
	০১
	-
	-
	০১


(৪)
সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)
	মন্ত্রণালয়/
বিভাগসমূহের 
নাম
	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা
	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা
	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা
	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা

	
	১
	২
	৩
	৪
	৫

	তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	-
	-
	-
	-
	-

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	-
	-
	-
	-
	-

	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল(বিসিসি)
	-
	-
	-
	-
	-

	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	-
	-
	-
	-
	-

	কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) 
	-
	-
	-
	-
	-

	মোট
	
	
	
	
	


(৫)
মানবসম্পদ  উন্নয়ন 
৫.১        দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা 

	
	১
	২

	তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	১০টি
	১২০০ জন

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	০৬টি
	৩০০ জন

	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
	৬০টি
	১৩০০ জন

	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	০৩টি
	৫৪ জন

	কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) 
	১৩
	৪০ জন

	মোট
	৯২
	২৮৯৪ জন


৫.২  
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৫-১৬) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা
	বিভাগ/সংস্থার নাম
	মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা/প্রশিক্ষণ ধরণ
	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

	৭২ ঘন্টা প্রশিক্ষণ
	সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী 

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ 
	৩০

	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
	--
	--

	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	৪০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ 
	১৪

	কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) 
	৪৮ ঘন্টা প্রশিক্ষণ
	১৮


৫.৩  
প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা :
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

: নেই।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর                    : নেই।
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

: নেই।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ


: নেই।
কন্ট্রোলার অব সার্র্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ)

: নেই।  
৫.৪  
মন্ত্রণালয়ে অন্ দ্য জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্ দ্য জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না 
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
          : OJT এর ব্যবস্থা আছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর                    : OJT এর ব্যবস্থা আছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান।
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

: নেই।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ


: নেই।
কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ)

: নেই।
৫.৫      প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০৬ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ                     : ৪৬ জন। 
তথ্য ও যোগাযোড় প্রযুক্তি অধিদপ্তর                 : ১৫ জন।
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)         : বিসিসি’র রাজস্ব এবং প্রকল্পের মোট ১০০ জন কর্মকর্তা। 
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ                  : ৬৭ জন।
কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ)        : ১২ জন। 
(৬) 
সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
	
	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা
	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা

	
	
	১
	২

	তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	
	৮৫
	৬১৫০

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	
	০৬টি
	১২০০

	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল(বিসিসি)
	
	৩০
	৫৩১৫

	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	
	০৩টি
	৪৭০ জন

	কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) 
	
	০৩টি
	৭৫০ জন


(৭)
তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না
	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/
সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান
(WAN) সুবিধা আছে কি না
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা

	
	
	
	
	
	কর্মকর্তা
	কর্মচারী

	
	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬

	তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	৬৫
	হ্যাঁ
	হ্যাঁ
	হ্যাঁ
	৩৫
	৩৫

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	২১৬
	হ্যাঁ
	হ্যাঁ
	হ্যাঁ
	২০৩
	২০৩

	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল(বিসিসি)
	২৫০টি
	হ্যাঁ
	হ্যাঁ
	হ্যাঁ
	৪৫
	৪০

	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	৪০ টি
	হ্যাঁ
	হ্যাঁ
	নাই
	২৫
	১৭

	কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) 
	২১
	হ্যাঁ
	হ্যাঁ
	হ্যাঁ
	০৮
	০৭


(৮)   সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ : 
(অর্থ বিভাগের জন্য)
                                         (টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)
	
	২০১৫-১৬
	২০১৪-১৫
	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার

	
	লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত অর্জন
	লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত অর্জন
	লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত অর্জন

	রাজস্ব আয়
	ট্যাক্স রেভিনিউ
	
	
	
	
	
	

	
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ 
	
	
	
	
	
	

	উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)
	
	
	
	
	
	

	লভ্যাংশ হিসাবে
	
	
	
	
	
	


(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট   
৯.১ 
প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা
(ক) তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ: 
(১)“তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫” গত ০৬.০৭.২০১৫ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে এবং   ০৫.০৮.২০১৫ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
   (২) Guidelines for the diclaration of privately operated (NON-BHTPA)  software technology park. 
(৩) বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক এ দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে মোট ১১টি এস আর ও জারী করা হয়েছে। নিম্নে তা লিখা হলো: 
ক)  Gm,Avi,I bs-228-AvBb /AvqKi /2015-১০ বছরের জন্য কর অব্যাহতি।
খ) Gm,Avi,I bs-229-AvBb /AvqKi /2015-১২ বছরের জন্য কর অব্যাহতি।
গ) Gm,Avi,I bs-214-AvBb /2015/51/Kv÷gm-সেবা কর। 
ঘ) Gm,Avi,I bs-21২-AvBb /2015/৪৯/Kv÷gm-নির্মাণ সামগ্রী।
ঙ) Gm,Avi,I bs-21৩-AvBb /2015/৫০/Kv÷gm-আমদানীকৃত যানবাহন।
চ)   Gm,Avi,I bs-2৮৪AvBb /2015/৫৬/Kv÷gm- Warehousing Station।
ছ)   Gm,Avi,I bs-৩০২ AvBb /2015/Income Tax--১০ বছরের জন্য কর অব্যাহতি।
জ) Gm,Avi,I bs-৩০০ AvBb /2015/Income Tax-০৩ বছরের জন্য কর অব্যাহতি।
ঝ)   Gm,Avi,I bs-৩০১ AvBb /2015/Income Tax-আয়কর অব্যাহতি।
ঞ) Gm,Avi,I bs-৩০৩AvBb /2015/৭৪৪/মূসক--মূল্য সংযোজন কর।
ট)    Gm,Avi,I bs-৩৫২AvBb /2015/৬০/Kv÷gm-আমদানী শুল্ক। 
(৪) গত ১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ প্রকাশিত হয়েছে। 
(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর          : নেই।
(গ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)  : নেই।
(ঘ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ           : নেই।
(ঙ) কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ:        
           ক) Digital Security আইন এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

 খ) সাইবার তদন্ত বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯.২
প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি
ক) তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগ: 
ক.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট চলমান প্রকল্প সংখ্যা ছিল ০৭টি এবং বরাদ্দ ছিল ১০৩৬.০০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের আরএডিপি-তে এ বিভাগের মোট চলমান প্রকল্প সংখ্যা ছিল ০৯টি এবং বরাদ্দ ৯৫৪.০৯ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ১০২% এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১২১%। চলতি অর্থ বছরে এ বিভাগের সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ০২ টি। ইতোমধ্যে “মোবাইলগেম ও এ্যাপ্লিকেশনএরদক্ষতাউন্নয়ন (Skill Development for Mobile Game & Application)” শীর্ষক প্রকল্পটিএকনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। 
২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপি-তে বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত ১৫ টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এর মধ্যে ১৩ টি প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩ টি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, চলমান ৩টি প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং এর সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীসমূহ নিম্নরূপ:
০১) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ বিভাগেমোট ১৯ টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান;

০২) চলমান প্রকল্পসমূহের ১৪টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান;

০৩) ১৩ (তের) টি প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠান;

০৪) এ বিভাগের আওতায় প্রস্তাবিত ১৫ টি প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ
      এবং জনবল কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদিত;
০৫) ১৮ (আঠারো) টি প্রকল্পের নীতিগত অনুমোদনের জন্য পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন এবং ইআরডি-তে প্রেরণ;
০৬) ৯ (নয়) টি কর্মসূচি অর্থ বিভাগে অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়। ৪টি কর্মসূচি অনুমোদিত;
০৭) ০৭ (সাত) টি কর্মসূচির বিএমসি সভা অনুষ্ঠান;

০৮) বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচির অর্থ ছাড়, সম্পর্কিত কাজ সম্পাদন; 

০৯) চলমান কর্মসূচি সমূহের মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান;
১০)  আইএমইডি এবং ইআরডি-তে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;

১১) আইসিটি বিভাগের বাস্তবায়নাধীন “প্রাথমিক শিক্ষা কন্টেন্ট ইন্টার-একটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ভার্সনে রুপান্তর” শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল কন্টেন্ট, গত ১৪-০২-২০১৬ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় মোট ২১টি বইয়ের মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ভার্সনে রূপান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। 
১২) প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে দাতাসংস্থা কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান ইত্যাদি।
ক.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত বিকাশের লক্ষ্যে উপজেলা ডিজিটাল ও ইন্টারনেট সপ্তাহ (০৫-১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫), ই-কমার্স ফেয়ার ২০১৫ (১৩-১৫ নভেম্বর, ২০১৫), ই-আইডি ফোরাম ২০১৫ (০১-০৩ ডিসেম্বর, ২০১৫), বিপিও সামিট ২০১৫ (০৯-১০ ডিসেম্বর, ২০১৫), জাতীয় হাই-স্কুল পর্যায়ে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (জানুয়ারি, ২০১৬), আইসিটি এক্সপো ২০১৬ (মার্চ ২০১৬), ন্যাশনাল হ্যাকাথন ২০১৫ (এপ্রিল ২০১৬), জাতীয় তথ্য প্রযুক্তি বিতর্ক উৎসব (মার্চ-জুন ২০১৬), কানেক্ট স্টার্ট আপ ফর জনতা টাওয়ার সফ্টওয়ার পার্ক ফেস্টিভ্যাল (এপ্রিল ২০১৬) 1000 Innovation Product by 2021 event Festival  (এপ্রিল-মে ২০১৬), Digital World 2016 (১৯-২২ অক্টোবর, ২০১৬) (২০১৫-১৬ অংশ), Biztech B2B Conference (২১-২২মে, ২০১৬), CICA Conference (৪-৫ মার্চ, ২০১৬), WICT-2021 (২০১৫-১৬ অংশ), National IT Challenge for Youth with Disabilities (মে ২০১৬) আয়োজন করা হয়েছে।
ক.৩ Learning & Earning Development শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৯২০ জন SSC/HSC পাস মহিলাদের বেসিক আইটি লিটারেসি ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৯২০ জন মিডিয়াকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় টেকসই নারী উন্নয়নে আইসিটি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোবাইল আইসিটি ট্রেনিং বাস তৈরি করা হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে আগামী ০৩ (তিন) বছরে “ডিজিটাল বাস” ব্যবহার করে  প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় ১,৬৬,০০০(এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার) জন মহিলাকে আইটিইএস/আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।  
খ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) :

9.2.1 civgk© †mev t

miKvix wefvM I ms¯’mg~‡n G Kvh©µg‡K mdj K‡i †Zvjvi Rb¨ we‡klÁ Ges Z_¨ cÖhyw³ †¶‡Î `¶ Rbe‡ji NvUwZ i‡q‡Q| evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj Kw¤úDUvivqb wel‡q G mKj wefvM I ms¯’v‡K we‡klÁ ch©v‡qi civgk© I †mev w`‡q _v‡K| ২০১৫-১৬ A_© eQ‡i ivóªcwZi Kvh©vjq, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, msm` mwPevjq, I wewfbœ gš¿Yvjq mn 90wU cÖwZôvb‡K wewmwm Giƒc civgk© I †mev cÖ`vb K‡iছে|
৯.২.২  ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ২ (ইনফোসরকার) প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬।
প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি: 

evsjvMf‡bU প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় উপজেলা পর্যায়ে সকল অফিস সমূহকে একই নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্তকরণের জন্য  ২য়  ইনফোসরকার প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় ৫৫ টি ও প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে ৩০ টি সরকারী অফিস একই নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চীন সরকার  এ প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে ৩৫২০টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ১৪৬১০টি অর্থাr  মোট ১৮১৩০টি সরকারী দপ্তর এর মধ্যে ইতোমধ্যে Secured High Speed Broadband-এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে। সারাদেশে ৮০০টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন, ২৪৯০৭ জন সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে ট্যাব বিতরণ, বাংলাদেশ সচিবালয়ে ইন্টারনেট সহজলভ্য করতে WiFi নেটওয়ার্ক স্থাপন, ২৫৪ টি এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন, ২৫ টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন এবং যশোরে National Data Centre এর ডিজাস্টার রিকোভারী সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিসিসি’তে ১টি Specialized Network Lab, ১টি Special Effect Lab  স্থাপন করা হয়েছে।
9.2.৩
Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance
ev¯ÍevqbKvjt †deªæqvix 2013 n‡Z Rvbyqvix 2018|
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লক্ষ্য/উদ্দেশ্য: তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের মাধ্যমে এ খাতে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানী বহুমুখীকরণ, সরকারের সেবার মান উন্নয়ন ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়া এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তথ্য প্রযুক্তি খাতে ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা আরও এক লক্ষ বিশ হাজার (১,২০,০০০) পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর দ্বার উম্মোচন করবে। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের মধ্যে নয় হাজার (৯,০০০) অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগই হবে মহিলা।  উপরন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে অর্থাৎ আগামী জানুয়ারী ২০১৮ সাল নাগাদ এ খাতের আয় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া প্রকল্পের e-Government অংশের আওতায় সরকারী কার্যপদ্ধতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান এবং নীতিমালা তৈরী করা হবে।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো স্থাপন অংগ
ক) ডাটা সেন্টার সম্প্রসারণ: ডাটা সেন্টার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে “IT Audit” সম্পন্ন করা হয়েছে। চুড়ান্ত অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী Data Centre-কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সফটওয়্যার {Relational Database Management System (RDBMS) & Service Oriented Architecture (SOA)} , হার্ডওয়্যার, ও Annual Maintenance সেবাসমূহ ক্রয় করা হয়েছে।  ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে আরও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারন কার্যক্রমের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে, যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া ডাটা সেন্টারটিকে ইতোমধ্যে ISO 20000 (সেবা ব্যবস্থাপনা) এবং ISO 27001 (নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা)  Certified করা হয়েছে।
খ) ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (NEA): “Establishing Enterprise Architecture and Interoperability Framework” শীর্ষক  কার্যক্রমের আওতায় BNEA Framework, e-GIF with MSDP, National E-Service Bus, ৩টি  সরকারী সেবা যেমন-খাদ্য ক্রয়, ই-পেনশন, সিম রেজিস্ট্রেশ প্র্রভৃতি কার্যক্রম সয়ংক্রিয়  করার উদ্দেশ্যে সফটওয়্যার প্রণয়ন, ৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ) জন্য ICT Roadmap প্রণয়ন, ৭৫ জনের The Open Group Architecture Framework (TOGAF) এবং ২৫ জনের Open Source Technology Company Providing SOA Middleware (WSO2) প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। NEA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। 
গ) “ডেভেলপমেন্ট অব ইনফরমেশন সিকিউরিটি পলিসিস, স্টান্ডার্ডস এবং ন্যাশনাল কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টীম (সিআইআরটি)” শীর্ষক পরামর্শক সেবা: এ কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় ডাটা সেন্টারের জন্য-CIRT Operational Framework, Security Classification, Incident handling Procedure, সরকারি Information Security ম্যানুয়াল প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দেশের ৭০টি সরকারি অফিসের ওয়েব সাইটের vulnerability টেস্ট করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১১০০ সরকারি কর্মকর্তাদের (আইন শংখলা বাহিনীর কর্মকর্তাসহ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে 
ঘ) Feasibility Study for Building DRS: আইসিবি, বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য দেশি ও বিদেশি সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসার ধারাবাহিকতা এবং দুর্যোগজনিত ক্ষয় ক্ষতি হতে তথ্য পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া সহজতর করার উদ্দেশ্যে যশোরে একটি আধুনিক Data Center/ Disaster Recovery Site তৈরির লক্ষ্যে চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। 
ঙ) Capacity Building on E-government Skills: এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২৭৪ জনকে ভারত ও সিঙ্গাপুরে ‘E-Government: Public Service Transformation’, ‘Enterprise Architecture’, ‘IT Project Management’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং  ১২৬৪ জনকে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি বর্তমানে চলমান আছে।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি: তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার অংগ
ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: প্রকল্পের আওতায় দেশের তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পের জন্য ৩০,০০০ দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক কোম্পানি Ernst & Young (EY) কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কোম্পানিটি ১০,০০০ জন বিজ্ঞান/ তথ্য প্রযুক্তিতে স্নাতক ডিগ্রিধারী ছাত্র/ছাত্রীদের Top-up IT Training এবং ২০,০০০ জন উচ্চ মাধ্যমিক বা তদুর্ধ্ব/সমমান নন-আইটি ডিগ্রিধারী ছাত্র/ছাত্রীদের ‘Foundation Skills Training’ প্রদান করবে। বর্তমানে স্বনামধন্য ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজে ৪৯টি ব্যাচে ১৯০৯ জন শিক্ষার্থীর ‘Top-up IT’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং  ১৮ টি বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজে ৮৩ টি ব্যাচে ৩৪৩২ জন শিক্ষার্থীর ‘Foundation Skills’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে জুন ২০১৬ তারিখের মধ্যে ১০০৭ জনের ‘Top-up IT’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং ২০১১ জনের  ‘Foundation Skills’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ট্রেনিংপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২৩টি আইটি কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্বারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৪০৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে FTFL প্রোগ্রাম কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৩ ব্যাচে ৩৯৪ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে এ পর্যন্ত ২৬৩ জনকে চাকুরি ও ৪৩ জনকে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

খ) তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের  প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম: IT/ITES কোম্পানি কর্তৃক বাংলেদেশে বিনিয়োগের বিষয়ে এবং বিদেশে বাংলাদেশের IT/ITES-এর বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে “Developing  Strategy, Planning and Statistics Gathering for IT/ITES Unit” শীর্ষক পরামর্শক সেবার আওতায় কতিপয় খসড়া প্রতিবেদন (Global Demand Assessment, Bangladesh's Competitive Advantage) পাওয়া গেছে। তাছাড়া “IT/ ITES Industry Promotion Services on Marketing and Communications” শীর্ষক পরামর্শক সেবার আওতায় খসড়া ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। উপরন্তু, তরুণ-তরুণীদেরকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণপূর্বক  দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে  তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গত ২৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ইতোমধ্যে ১১টি জেলায় ‘ICT Career Camp' শীর্ষক  কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে। 
৯.২.৪
“Capacity Building on ITEE Management” Project

 প্রকল্পের মেয়াদ: ডিসেম্বর ২০১২ হতে জুন ২০১৬ 
 দেশে আইটি জনবলকে আরও দক্ষ ও উন্নত করার নিমিত্ত আইসিটি শিল্পকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নত করার লক্ষ্যে জাপানের IT Engineers Examination (ITEE) এর  মাধ্যমে JICA এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় “Capacity Building on ITEE (IT Engineers Examination) Management Project” শীর্ষক প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১২ থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন এর মাধ্যমে দেশের আইসিটি জনবল আর্ন্তজাতিক মান অর্জন করতে পারবে। 

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি: 
বাংলাদেশে ITEE পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন করা হয়েছে। জাপানের সহায়তায় IT Engineers Examination (ITEE) পরিচালনা করে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ০৬টি IT Engineers Examination (ITEE) সফলভাবে পরিচালনা করা হয়েছে। ১৬৮ জন IT Engineers Examination (ITEE) সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। 
জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং ৪৮৮টি উপজেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। গত ০৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে ১৯৫ জন ১ম শ্রেণীর আইসিটি কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়।
৯.২.৫  কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিক্ষার জন্য ই-লার্ণিং প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন কর্মসূচি
মেয়াদ: এপ্রিল ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬
তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে উন্নতমানের সফ্টওয়্যারের ব্যবহার। আর উন্নতমানের সফটওয়্যার প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রোগ্রামার ও সফটওয়্যার  ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশের তরুনদের অনেকের মধ্যেই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিক্ষার প্রবল আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু যথাযথ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ / শিক্ষা ব্যায়ের কারণে অনেকেই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। এছাড়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর মৌলিক জ্ঞান অর্জন করলেও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছে না। অপরদিকে আমাদের দেশীয় সফটওয়্যার শিল্পে দক্ষ প্রোগ্রামার ও সফটওয়্যার  ইঞ্জিনিয়ারের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।
কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিক্ষার আগ্রহী সকল জনগণকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার জন্য জাতীয় ই-লার্ণিং প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একইসাথে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখতে পারবে এবং কোডিং করে বিভিন্ন রকম প্রবলেম সলভ করতে পারবে। এতে করে তাদের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সম্পর্কে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানও অর্জিত হবে।
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। ইতোমধ্যে বিসিসি হতে সারাদেশে প্রায় ৩৫০০ এর অধিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেকেই বাড়িতে বসেই বা মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ করছেন। অতএব ই-লার্ণিং  প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে আগ্রহী জনগণ খুব সহজেই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।
আইসিটি খাতকে এদেশের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন আইসিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার বিস্তার।বাংলাদেশের অনেকেই আইসিটি খাতকে ব্যবহার করে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এদের বেশিরভাগেরই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর উপর কোন প্রশিক্ষণ নেই। উন্নতমানের প্রশিক্ষণ থাকলে এরা আরো বেশি ভাল ও মূল্যবান কাজ অনলাইনের মাধ্যমে করতে পারত এবং আরও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হতো। 
C প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ লজিক ডেভেলপমেন্ট ও ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য খুবই শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় মাধ্যম। একারণেই C ল্যাংগুয়েজকে কম্পিউটারের মাদার ল্যাংগুয়েজ বলা হয়ে থাকে। একজন C প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ জানলে প্রোগ্রামার অন্য যেকোনো প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ সহজেই শিখতে পারে। আলোচ্য কর্মসূচির মাধ্যমে ই-লার্ণিং প্ল্যাটফর্মে প্রথমে C প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পরবর্তীতে শিক্ষা ব্যবস্থা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে একই প্ল্যাটফর্মে অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মূলত: কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ই-লার্ণিং প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ:
১.
অনলাইনে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং (C Programming Language) শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা;

২.
উন্নতমানের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ সফটওয়্যার  ইঞ্জিনিয়ার তৈরির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা;
৩.
শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অনলাইনের মাধ্যমে প্রোগ্রামিং-এর কোড সংগ্রহকরণ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অনলাইন জাজ এর মাধ্যমে তা মূল্যায়ন  ও ফলাফল প্রদান।
সফ্টওয়্যারের মূল ফিচার সমূহ:
1. প্ল্যাটফরমটি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ডেভেলপ করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই পাঠসমূহ বুঝতে ও শিখতে পারে।
2. প্ল্যাটফরমটির মধ্যমে ছোট ছোট পাঠ (টেক্সট ও ভিডিও) এবং প্রয়োজনীয় অনুশীলনীর মাধ্যমে প্রোগ্রামিং শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
3. জাতীয় ই-শিক্ষা প্ল্যাটফরমটির মধ্যে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা একজন শিক্ষার্থীকে যথার্থভাবে প্রোগ্রামিং শিখতে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন অ্যাডাপ্টিভ সিস্টেম একজন শিক্ষার্থীকে তার পূর্বের ফলাফল ও অ্যাপ্টিচিউডের উপর ভিত্তি করে একটি পার্সোনালাইজ্ড কারিকুলামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অ্যাডাপ্টিভ সিস্টেমটির কাজ হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অগ্রগতির হার যাচাই করে ঠিক সেই অনুযায়ী তাকে পরের টাস্কটি প্রদান করা। এর ফলে একজন দূর্বল শিক্ষার্থী কোন একটি টাস্ক প্রথম বারে বা কারো সাহায্য ছাড়া শেষ করতে ব্যর্থ হলে তাকে উপযুক্ত এবং সহজতর আরো কিছু টাস্ক দিয়ে তার জন্য উপযুক্ত গতিতে বিষয়টি ঠিকমত শিখে নিতে পারবে। অন্যদিকে,  একজন দ্রুত শিখতে থাকা ছাত্র খুব সহজে এবং অনেক কম সময়ে পরবর্তী ধাপে চলে যেতে পারেন। 
4. এ প্ল্যাটফরমটি একটি ক্লাউড ভিত্তিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। এই সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য হল ব্যবহারকারীর বাড়তি কোন সফটওয়্যার ইন্সটল করার প্রয়োজনীয়তা নেই। আবার কোন বিশেষ ডিভাইস বা অপারেটিং সিস্টেমের উপরও নির্ভর করতে হবে না। সিস্টেমটি ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ কম্পিউটার,  ট্যাবলেট এমনকি স্মার্টফোন থেকেও ব্যবহার করা সম্ভব। কেবলমাত্র একটি ওয়েব ব্রাউজার এবং ইন্টারনেট সংযোগ হলেই যথেষ্ট।
5. এ প্ল্যাটফরমটি একটি কোর জাজিং ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত প্রোগ্রামিং কোড যাচাই ও মূল্যায়ন করা সম্ভব।
6. বর্তমানে প্ল্যাটফরমটিতে ২০০০ (দুই হাজার) এর অধিক লেসন ইউনিট এ ১০০ (এক শত) এর অধিক ভিডিও লেসন সংযুক্ত করা হয়েছে যা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা মোতাবেক এডিট ও মডিফাই করার সুযোগ রয়েছে।
7. এছাড়াও এতে রয়েছে কোর্স ম্যানেজার, ওয়েব এডিটর ও কম্পাইলার, ইভেন্ট নোটিফিকেশন, পার্সোনালাইজ্ড কোর্স প্রোগ্রেস ট্র্যাকার, ব্যক্তিগত প্রোফাইল ও ফলাফল রেকর্ড, পারফরমেন্স বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট, ব্যবহারকারীর উপাত্ত, বিভিন্ন শর্তভিত্তিক ব্যবহারকারী, অনুসন্ধান ও ফলাফল তুলনা, অভ্যন্তরীণ মেসেজিং, আলোচনার ফোরাম, মেধাতালিকা, প্রোফাইল ব্যাজ ও সোশ্যালমিডিয়ায় শেয়ারিং ইত্যাদি।
প্রশিক্ষণ:
কর্মসূচির আওতায় বিসিসির ১৫ জন কর্মকর্তাকে ই-লার্ণিং প্ল্যাটফর্ম রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল:
এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্প ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব পরবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বা সরকার তাদের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের খরচ অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারবে এবং একইসাথে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলোকে অনেক বেশি কার্যকর ও বিস্তৃত করতে সক্ষম হবে। এই- লার্ণিং পোর্টালটি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবে মর্মে আশা করা যায়:
· প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের পরিচালনা ব্যয় হ্রাস পাবে;
· আইসিটি প্রশিক্ষণকে দেশের দূরতম প্রান্তে পৌছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাস পাবে;
· উচ্চমানসম্পন্ন সার্টিফিকেশন পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অবকাঠামো স্থাপিত হবে;
· উচ্চমূল্যের মানসম্পন্ন শিখণ বিষয়বস্তু সবার কাছে সহজলভ্য করার মাধ্যমে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;
· প্রাচীন পুঁথিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে অধিকতর কার্যকর ইন্টারএকটিভ ও প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন হবে;
· এমন একটি প্লাটফর্ম ডেভেলপ করা যেখানে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারে এবং নিজেদের ভেতর তার অবস্থান যাচাই-এর মাধ্যমে আরো উন্নতি করতে উদ্বুদ্ধ হবে;
· শুধুমাত্র একটি কার্যকর ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করেই শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে নিজেদের সুবিধামত সময় ও গতিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে;
· দেশের আইসিটি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আরো বেশি দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হবে;
· এর ফলে দেশের আইসিটি প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণে অর্থ, সময় ও শ্রম বিনিয়োগের পরিবর্তে মানসম্পন্ন সফটওয়্যার পণ্য তৈরিতে মনোযোগ দিতে পারবে;
· উন্নতমানের বাণিজ্যিক সফটওয়্যার রপ্তানী ও ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি অধিকতর রেমিটেন্স লাভ করবে;
৯.২.৬  ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্প:
প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে Tier-IV ডাটা সেন্টার তৈরীর কাজ শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত ডাটা সেন্টারে সরকারী ও বেসরকারী তথ্য ভান্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম ডাটা সেন্টার হতে পরিচালনা করা হবে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি চীন সরকারের সহায়তায় ZTE  কর্পোরেশন ডাটা সেন্টার স্থাপন এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। 
গ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ :
গ.১  দেশের ১২ টি স্থানে যথা-গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, ঢাকার কেরানীগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, রংপুর, নাটোর, সিলেট, বরিশাল, খুলনা জেলায় আইটি ভিলেজ; ৭ টি বিভাগে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার;রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি; মহাখালীতে আইটি ভিলেজ; চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপনসহ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Big Data Analytic Lab; চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Robotic Lab; মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Pattern Eecognition and Multi-Media Lab;  রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Artificial Intelligence And Control Lab; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ও ফিল্ম বিভাগে Audio visual Lab স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সিলেট জেলার কোম্পনীগঞ্জ উপজেলার ‘সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি’র মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে এবং নাটোর জেলার সদর উপজেলায় ‘শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার’  স্থাপন কার্যক্রম চলছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে Sofware Testing & Quality Assurance Lab; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে Animation Lab  এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে Robotic Lab স্থাপন করা হয়েছে।
গ.২  বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি দেশের প্রথম রাষ্ট্রায়াত্ত্ব হাই-টেক শিল্প পার্ক যা গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পার্কটি সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় পিপিপি মডেলে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩৫৫ একর জমির মধ্যে ২৩২ একর জমি ৫টি ব্লকে বিভক্ত করে উন্নয়নের লক্ষ্যে দুইটি ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পার্কটিকে কাযকর ভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৌলিক অবকাঠামো যেমন-অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বিকল্প রাস্তা, সড়ক বাতি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ফাইবার অপটিক লাইন স্থাপন, ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ইত্যাদি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩ নং ব্লকে একটি মাল্টি টেন্যান্ট বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ চলছে। অপরদিকে ২ নং ব্লকে ১ টি  মাল্টি টেন্যান্ট বিল্ডিং এবং ৫ নং ব্লকে একটি ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল বিল্ডিং নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে যাতায়ত সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক একটি অধুনিক রেলওয়ে স্টেশন নির্মিত হচ্ছে। 
গ.৩ যশোর জেলায় নির্মাণাধীন শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক) এর মাল্টি ট্যানেন্ট ভবন, ডরমেটরি ভবন এবং ক্যান্টিন ও এমপিথিয়েটারসহ অন্যান্য স্থাপনার নির্মাণ কাজ পরিকল্পনা মোতাবেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে সাব-স্টেশন ও জেনারেটর বিল্ডিং, ৩৩ কেভিএ সাব স্টেশন, ৩৩ কেভিএ লাইন, ফাইবার অপটিক লাইন এবং এপ্রোচ রোড এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। গত ০৯/০৬/২০১৬ তারিখে ১২ টি আইটি কোম্পানীর অনুকূলে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। 
ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ ১২ তলা বিশিষ্ট জনতা টাওয়ারকে ‘সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক’ ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫ টি আইটি/আইটিইএস কোম্পানী তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। নতুন উদ্যোক্তাদের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উক্ত ভবনের ৪র্থ তলাটি Start-up কোম্পানিসমূহের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং তারা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে।
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর: 
১।  গত ৩১ জুলাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। মাঠপর্যায়সহ অধিদপ্তরের আওতায় মোট ৭৫৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং ৪৮৮টি উপজেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। গত ০৮/০৭/২০১৫ তারিখে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে ১৯৫ জন ১ম শ্রেণীর আইসিটি কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়। বর্তমানে এ অধিদপ্তরে প্রেষণসহ মোট ২০৩ জন্য ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। গত ০৬/০৫/২০১৬ তারিখে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ব্যান্সডক ভবনের ছোট পরিসর হতে আইসিটি টাওয়ারের ১১তম তলায় স্থানান্তর করা হয়। 
২। অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন স্থাপনের জন্য পূর্বাচলে ১ বিঘা আয়তনের একটি প্লট বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। উক্ত প্লটে প্রধান কার্যালয়সহ আইসিটি একাডেমি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। 
৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ  বিধিমালা, ২০১৫” চূড়ান্ত অনুমোদনের পর গত ১৮/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 

৪। অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৩য় শ্রেণীর ০৯টি ক্যাটাগরীতে শুন্য পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার পর ব্যাবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল ওয়েবসাইটে গত ১৮/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয় এবং এতদসংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম চলমান। পিএসসি’র মাধ্যমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর অবশিষ্ট শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য গত ২২/০৫/২০১৬ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। 
৫। “সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আইসিটি ও বিদেশী ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরীর উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের নির্বাচিত ২০০১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও তন্মধ্যে জেলা পর্যায়ের ৬৫টি ল্যাবে ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে। ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবসমূহ “শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব” হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। গত ১৩/০৮/২০১৬খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের  “শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব” একযোগে গণভবন হতে উদ্বোধন করেন। সাশ্রয়কৃত অর্থ হতে আরও ৮০০ টি ল্যাব এবং ১০০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের জন্য ডিপিপি সংশোধন অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ জুন ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবসমূহকে কেন্দ্র করে আইসিটি ক্লাব স্থাপন করা হয়। ক্লাবসমূহ স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষত তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে আইসিটি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৬। পুরস্কার ও পদক: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর , যশোর সদর উপজেলা ,যশোর এর সহকারী প্রোগ্রামার জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন জনসেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ (দলগত) ক্যাটাগরিতে জনপ্রশাসন পদক-২০১৬ এর জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হন। তিনি  ২৩/০৭/১৬ খ্রি. তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা হতে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত পদক গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদক প্রদান করেন ।
৭। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আইসিটি বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৫-১৬ -এর নির্ধারিত লক্ষ্যের অধিকাংশই পূরণ করতে সক্ষম হয়। 
৮। সরকারের আইসিটি জনবলের একক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা: সরকারের রাজস্বখাতে নিয়োজিত সকল জনবলকে আইসিটি বিভাগের অধীন একক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আনয়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্য সংগ্রহপূর্বক পুনরায় প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৯। সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর: সরকারি দাপ্তরিক কাজকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করেছে।  মাঠ পর্যায়ে ই-ফাইলিংসহ অন্যান্য ই-সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন (A2i) প্রকল্পের সাথে গত ১৪/০১/২০১৬ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর ও উপজলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মেলান্দহ-তে নতুন ই-ফাইলিং সিস্টেম বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ই-নথির মাধ্যমে অধিকাংশ দাপ্তরিক নথি সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে একযোগে কাজ করার লক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং Ezze Technology Limited এর মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক গত ২৮/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।    
১০। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: ক) “এস্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেকটিভিটি” প্রকল্প:, খ) “She Power” প্রকল্প: , গ) “Establishment of National Helpdesk for Citizen” প্রকল্প:, ঘ) “Establishment of ICT Academy” প্রকল্প: এবং ঙ)  “ICT Centers in District and  Upazilla Level” প্রকল্প:

১১।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে দর্শণার্থীদের জন্য অডিও সিস্টেম স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে দর্শণার্থীগণ উপস্থিত দর্শনীয় বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তথ্য শুনতে পাবেন।  

১২। অনলাইনে ভূমি রেজিষ্ট্রেশনের জন্য “ই-রেজিষ্ট্রেশন”, কৃষি ক্ষেত্রে ICT -র প্রয়োগের মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধনের জন্য “ই-ফার্মিং” ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া ৫ম শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ডিজিটাল বুক তৈরির জন্যও কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
ঙ) কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ): 
ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ইলেক্ট্রনিক নথি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য সরকারি দপ্তরসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ” কর্মসূচির আওতায় ঢাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও  সংস্থাসমূহের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে ৮৪ টি ব্যাচে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং গাজীপুরস্থ ধান গবেষণা ইনষ্টিটউটে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে;
খ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ের “সাইবার অপরাধ, নিরাপত্তা ও ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার” শীর্ষক সেমিনার এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে;
গ) ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
ঘ) দরপত্রের মাধ্যমে সাইবার সেলের জন্য ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে;
ঙ) NESS-এর কার্যক্রম সম্পর্কে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
চ) CA প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে;
ছ) সিসিএ কার্যালয়ের PKI System-এর জন্য সার্ভার, ফায়ারওয়াল এবং ইউপিএস ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে;
জ) জাতীয় পরিচয় পত্র সংক্রান্ত ডাটাবেজের সাথে তথ্য উপাত্তের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য API software ক্রয় করা হয়েছে;
ঝ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন সিসিএ কর্তৃক প্রস্তাবিত “Upgradation of PKI (Public Key Infrastructure) System and Capacity Building of CCA Office” প্রকল্পের DPP অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
           ঞ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন সিসিএ কর্তৃক প্রস্তাবিত “e-Stamping” শীর্ষক প্রকল্পের DPP তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
৯.৩       ২০১৫-১৬ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে  তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃষ্টি, শূন্য পদ পূরণ ইত্যাদি)
(১০)    মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত  
10.1 ২০১৫-১৬ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি?  সন্তোষজনক ভাবে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। 
১০.২   উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ : প্রযোজ্য নয়।
১০.৩   মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ;
           প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে।                

সার্বিব পর্যালোচনা:
আইসিটি বিভাগের বাস্তবায়নাধীন ‘প্রাথমিক শিক্ষা কন্টেন্ট ইন্টার-একটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ভার্সনে রূপান্তর’ শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল কন্টেন্ট, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় মোট ২১টি বইয়ের মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ভার্সনে রূপান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। evsjvMf‡bU প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় উপজেলা পর্যায়ে সকল অফিস সমূহকে একই নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্তকরণের জন্য  ২য়  ইনফো সরকার প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় ৫৫ টি ও প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে ৩০ টি সরকারী অফিস একই নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। চীন সরকার  এ প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে ৩৫২০টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ১৪৬১০টি অর্থাr  মোট ১৮১৩০টি সরকারী দপ্তর এর মধ্যে ইতোমধ্যে Secured High Speed Broadband-এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে। সারাদেশে ৮০০টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন, ২৪৯০৭ জন সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে ট্যাব বিতরণ, বাংলাদেশ সচিবালয়ে ইন্টারনেট সহজলভ্য করতে WiFi নেটওয়ার্ক স্থাপন, ২৫৪ টি এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন, ২৫ টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন এবং যশোরে National Data Centre এর ডিজাস্টার রিকোভারী সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিসিসি’তে ১টি Specialized Network Lab, ১টি Special Effect Lab  স্থাপন করা হয়েছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে Tier-IV ডাটা সেন্টার তৈরীর কাজ শুরু করা হয়েছে। দেশের ১২ টি স্থানে যথা-গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, ঢাকার কেরানীগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, রংপুর, নাটোর, সিলেট, বরিশাল, খুলনা জেলায় আইটি ভিলেজ; ৭ টি বিভাগে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার;রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি; মহাখালীতে আইটি ভিলেজ; চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপনসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের মাল্টি ট্যানেন্ট ভবনসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। “শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব” নামে সারাদেশের নির্বাচিত ২০০১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও জেলা পর্যায়ে ৬৫টি ল্যাবে ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে।
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ছবি: শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব
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ছবি : প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ Specialized Lab (Titanium Lab) এর শুভ উদ্বোধন করেন এবং অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি 
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ছবি : Top-up IT পরীক্ষায়  প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ
	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]





ছবি: বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির প্রশাসনিক ও সেবা ভবন
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ছবি: শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এর মাল্টি টেন্যান্ট ভবন (এমটিবি)
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জাতীয় হাই-স্কুল পর্যায়ে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা
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ন্যাশনাল হ্যাকাথন-২০১৬
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আইসিটি এক্সপো-২০১৬
	বিজটেক বিটুবি কনফারেন্স


পরিশিষ্ট
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জুলাই ২০১৬ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত অর্জনসমূহ:
· বিগত ২২/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৬ এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে।   
· বিগত ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ কর্তৃক বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কারওয়ার বাজারস্থ জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের IT Incubation Centre  উদ্বোধন করা হয়। সারাদেশের ৪৩৯টি স্টার্ট আপ কোম্পানী/ফার্ম এর মধ্য থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাইকৃত সেরা ১০টি  কোম্পানী/ফার্মকে সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের IT Incubation Centre  -এ বিনামূল্যে স্পেস  বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত স্টার্ট আপ প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে।
· আইসিটি বিভাগ এবং আইসিটি অধিদপ্তর ও Bangladesh Association of Call Centre Organization (BACCO) এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৮-২৯, জুলাই ২০১৬ তারিখে দ্বিতীয় বিপিও সামিট-২০১৬ ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সামিটে ১০টি সেমিনার ও ০২টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদেশী ২৩ জন এবং দেশীয় ৫৪ জন প্রখ্যাত আইটি বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্টগণ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মোট ২২,০০০ ছাত্র/ছাত্রী, আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ২৬০০০ চাকুরি প্রত্যাশীর সিভি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মেলায় মোট ৩০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।  
· বিগত ১৩ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে “সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন” প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপনকৃত ২০০১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের উদ্বোধন করা হয়েছে। 
· শেখ হাসিনা সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক যশোর-এ ১২ টি আইটি/আইটিইএস প্রতিষ্ঠানকে ফ্লোর স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। 
· সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগের লক্ষ্যে আলাপন অ্যাপস চালু করা হয়েছে। 
· মাননীয় তথ্য ও যোগাযাগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক গত ২২ জুলাই ২০১৬ তরিখে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে। 

· আইসিটি অধিদপ্তরের নামে পূর্বাচলে ৩ বিঘা ২ কাঠা ৫ ছটাক ৮ বর্গফুটের (কমবেশী) প্লট বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
· বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে ৬০০ জনকে তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

· তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর , যশোর সদর উপজেলা, যশোর এর সহকারী প্রোগ্রামার জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন জনসেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ (দলগত) ক্যাটেগরিতে ‘জনপ্রশাসন পদক-২০১৬’ অর্জন করেছেন। 
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